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সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ, 
ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
লাকসাম-চিনকি আস্তানা ডাবল লাইন নির্মাণ ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা রেল ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ৩ বছরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী সরকার ১ কিলোমিটার রেল লাইনও নির্মাণ করেনি। বরং বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে গোল্ডেন হ্যান্ডসেকের নামে ১০ হাজার দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে চাকুরিচ্যূত করে রেলওয়েকে পঙ্গু করে দিয়েছে।
বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুযোপযোগী গণপরিবহণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছি। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১১ সালে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করছি। 
১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চালু হওয়া বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুর উপর রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার মাধ্যমে দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 
২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর এ পর্যন্ত মোট ২৭ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৬টি নতুন প্রকল্প এবং ১৮ হাজার ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। 
এরমধ্যে ৩৪টি প্রকল্প শেষ হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:
রেলপথ সম্প্রসারণ ও নতুন রেলপথ নির্মাণঃ 
· তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার নতুন রেললাইন স্থাপন করা হয়েছে। 
· ভারতীয় ঋণে খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত ৬৪ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের কাজ চলছে।
· ঈশ্বরদী হতে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন ৭৯ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। 
· কাশিয়ানি-গোপালগঞ্জ-পাটগাতী পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। 
· দোহাগাজী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিঃ মিঃ ডুয়েলগেজ সিঙ্গেল লাইন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। 
· পায়রা বন্দরকে রেল সংযোগ প্রদানসহ পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।
রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণঃ 
· জাইকা’র অর্থায়নে চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৬১ কি:মি: ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
· এডিবি’র অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬৪ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হবে।
· চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
· ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ২য় ভৈরব সেতুর কাজ জুন ২০১৬ এবং ২য় তিতাস সেতুর কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ শেষ হবে।
· ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশন ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
· এডিবি ও ইআইবি’র অর্থায়নে লাকসাম-আখাউড়া সেকশনে ৭২ কিঃমিঃ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
রেল লাইন পুনর্বাসনঃ 
· ২০০৯ সাল থেকে আমরা মোট ৪৭৪ কিঃ মিঃ রেললাইন পুনর্বাসন করেছি যার মধ্যে রয়েছে:
· লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের ৯৫ কিঃ মিঃ
· রাজশাহী-রোহনপুর সেকশনের ৯২ কিঃ মিঃ
· ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনের ২১ কিঃ মিঃ 
· গৌরিপুর-জারিয়া-ঝাঞ্জাইল সেকশনের ৭৯ কিঃ মিঃ
· ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই সেকশনের ৩৭ কিঃ মিঃ
· কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের ৮১ কিঃ মিঃ
· তিস্তা-রমনাবাজার সেকশনের ৪৮ কিঃ মিঃ
· পোড়াদহ-গোয়ালন্দ সেকশনের ২১ কিঃ মিঃ
রোলিং স্টক সংকট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমঃ
· দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ৯টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।
· সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে চীন হতে ২০ সেট ডেমু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ডেমু দ্বারা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কমিউটার ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে।
· ভারতীয় অর্থায়নে ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য ১৬৫টি ব্রডগেজ এবং ৮১টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন এবং কন্টেইনার পরিবহণের জন্য ২২০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে।
· জাইকা অর্থায়নে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ।
· এডিবি’র অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহের জন্য ইন্দোনেশিয়ার একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।
· ভারতীয় ঋণের আওতায় ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের জন্য ভারতীয় একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।
· জিওবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন শেষে রেলওয়ে বহরে সংযুক্ত করা হয়েছে।
নতুন ট্রেন চালুকরণঃ  
· ২০০৯ সালের শুরু থেকে অদ্যাবধি আমরা আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ৯২টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করেছি এবং ২৪টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে।
প্রিয় সুধিবৃন্দ, 
৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মোতাবেক রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, মংলা সমুদ্রবন্দর, কক্সবাজার, মাওয়া, পাবনা, ঢালারচরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডাবল লাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 
এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের যানজট উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। 
এছাড়া আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং বাংলাদেশকে সার্ক, বিমসটেক, সাসেক ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য আমরা ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছি। ৩টি পর্যায়ে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
ইতোমধ্যে জাপান সরকারের অর্থায়নে বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে পৃথক ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনের সংস্থান রেখে রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান আছে। 
চীনা সরকারের অর্থায়নে পদ্মা সেতু রেল লিংক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইস্পীড রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী হয়ে রামু এবং রামু থেকে কক্সবাজার ও মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
তাছাড়া এডিবি অর্থায়নে ২৬৪টি কোচ ১০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হবে এবং সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
সুধিবৃন্দ,
আমরা যখন সরকার পরিচালনা করি তখন দেশ এগিয়ে যায়। আর বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় থাকলে দেশ পিছিয়ে যায়। তারা নিজেরা উন্নয়ন করতে পারে না আবার আমরা উন্নয়ন করতে চাইলে তা ধ্বংস করে।
আপনারা লক্ষ্য করেছেন, বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে কীভাবে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে। তারা গত তিন মাসে শতাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। শত শত মানুষ আহত হয়েছে। অনেকে সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগেও তারা শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছিল।
২০১৩ সাল থেকে গত মাস পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা রেলওয়ের প্রায় ১০৮ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে, অবৈধ পথে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।
কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সায় দেননি। কারণ তারা উন্নয়ন চান। তারা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চান। 
আমরা মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য, তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছি। মানুষ আজ খেয়ে পরে ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছে। 
ভবিষ্যতে কোন অপশক্তি যাতে এভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ।
সুধী,
আপনারা জানেন ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোর বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ করিডোরটি আন্তর্জাতিক এবং উপ-আঞ্চলিক রেলওয়ে রুটসমূহের একটি বড় অংশ। এজন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনে উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 
জাইকা অর্থায়নে লাকসাম-চিনকি আস্তানা অংশে ৬১ কিঃ মিঃ ডাবল লাইন নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 
আজকে এ দু’টি প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করা হচ্ছে। লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণের ফলে এ সেকশনের যাত্রা সময় অনেক হ্রাস পাবে। 
এছাড়া, বর্তমানে এ সেকশনে চলাচলরত ৩৬ জোড়া ট্রেনের পরিবর্তে এখন থেকে ৭০ জোড়া ট্রেন চলাচল করতে পারবে। চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং এর ফলে এ স্টেশনে ট্রেন ধারণ ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
লাকসাম থেকে আখাউড়া পর্যন্ত নতুন ৭২ কিঃ মিঃ ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান ৭২ কিঃ মিঃ মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করার জন্য একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে আমরা অনুমোদন করেছি।
আজকে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির ভিত্তি স্থাপন করা হবে। ২০২০ সাল নাগাদ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে লাকসাম থেকে আখাউড়া পর্যন্ত যাত্রাসময় অনেক হ্রাস পাবে এবং এ সেকশনে বর্তমানে চলাচলরত ট্রেন ২৩ জোড়ার পরিবর্তে ৭২ জোড়ায় উন্নীত হবে। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করে ‘‘লাকসাম-চিনকি আস্তানা ডাবল লাইন নির্মাণ’’ ও ‘‘চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং’’ কাজের শুভ উদ্বোধন করছি।
একই সাথে ‘‘লাকসাম থেকে আখাউড়া পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর’’ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা প্রদান করছি। 
বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে, এডিবি, ইআইবি এবং জাইকাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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